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িহজাব কথািট শুনেল অেনেক আঁতেক ওেঠন। পর্দা করেত হেব, েবারকা পরেত হেব, স্কার্ফ মাথায় থাকেত হেব, সারাক্ষণ
গৃেহ বন্দী হেয় িদন যাপন করেত হেব, পর পুরুেষর সােথ কথা বলা যােব না। এ ধরেনর নানা প্রশ্ন-ভীিত মাথায় ভর
কের। এটার একমাত্র কারণ পর্দা বা িহজাব কী িজিনস আমরা অেনেক তা বুিঝ না। এই অজ্ঞতাই আমােদর অেনক সময় ভুল
পেথ পিরচািলত কের।
পর্দা করা নারী-পুরুষ উভেয়র জন্য অলঙ্ঘনীয় িবধান: নারী-পুরুেষর সমন্িবত প্রেচষ্টায় গিঠত হয় পিরবার, সমাজ,
জািত ও রাষ্ট্র। একিট আদর্শ পিরবার ও সমাজ গঠেন নারীর ভূিমকা অনস্বীকার্য। পুরুেষর ভূিমকার পাশাপািশ
নারীর ভূিমকাও মুখ্য। িকন্তু নারী ও পুরুেষর সমান অিধকােরর নােম অবাধ েমলােমশােক ইসলাম সমর্থন কের না। তাই
ইসলাম পর্দার িবধান ফরজ কের িদেয়েছ। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কেরন: েহ ঈমানদারগণ! নবী গৃেহ িবনা অনুমিতেত
প্রেবশ কেরা না, খাবার সমেয়র অেপক্ষায়ও েথেকা না। হাঁ যিদ েতামােদর খাবােরর জন্য ডাকা হয়, তাহেল অবশ্যই
এেসা িকন্তু খাওয়া হেয় েগেল চেল যাও, কথাবার্তায় মশগুল হেয় পেড়া না। েতামােদর এসব আচরণ নবীেক কষ্ট েদয়
িকন্তু িতিন লজ্জায় িকছু বেলন না এবং আল্লাহ হককথা বলেত লজ্জা কেরন না। নবীর স্ত্রীেদর কােছ যিদ েতামােদর
িকছু চাইেত হয় তাহেল পর্দার েপছন েথেক চাও। এটা েতামােদর এবং তােদর মেনর পিবত্রতার জন্য েবশী উপেযাগী।
েতামােদর জন্য আল্লাহর রাসূলেক কষ্ট েদয়া েমােটই জােয়য নয় এবং তাঁর পের তাঁর স্ত্রীেদরেক িবেয় করাও জােয়য
নয়, এটা আল্লাহর দৃষ্িটেত মস্তবড় েগানাহ। (সূরা আহযাব: ৫৩)
নারী ও পুরুেষর প্রত্েযেকরই িনজস্ব অঙ্গেন রেয়েছ গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা। একমাত্র ইসলামই নারীর অিধকার
যথার্থভােব সংরক্ষণ কেরেছ। তােক বািনেয়েছ গৃেহর রাণী। রাসূলুল্লাহ (সা) বেলেছন : নারী িনজ গৃেহর
দািয়ত্বশীলা, তার গৃহ সম্পর্েক তােক িজজ্ঞাসা করা হেব। তাই বেল ইসলাম তােক ঘেরর আসবাবপত্র বানায় নাই। বরং
প্রেয়াজেনর তািগেদ িহজাব পিরধান কের বা পর্দা সহকাের মার্িজতভােব বািড় েথেক েবর হওয়ার এবং প্রেয়াজনীয়
সকল প্রকার হালাল কােজর অনুমিত িদেয়েছ। তেব শর্ত তা-পর্দা সহকাের করেত হেব এবং েসৗন্দর্য প্রদর্শন করা
যােব না। পর্দা সমােজর প্রিতিট ক্েষত্ের নারী-পুরুেষর মধ্েয এমন একটা সংযম, ত্যাগ, শালীনতার সীমােরখা ৈতির
কের যা ব্যক্িত, পিরবার, সমাজ ও সংস্কৃিতেক অসুস্থ প্রিতেযািগতা, অশালীন, অৈনিতক ও অপসংস্কৃিতর আগ্রাসন
েথেক রক্ষা কের এবং েসই সােথ সামািজক ও সাংস্কৃিতক শৃঙ্খলা, ৈনিতক মূল্যেবাধ, ব্যক্িত ও পিরবাের শান্িত,
মানিসক ও সাংস্কৃিতক স্িথরতা ও সমেয়র যথার্থ মূল্যায়েনর িনশ্চয়তা প্রদান কের। শরীরিভত্িতক ও
বস্তুতান্ত্িরক িচন্তা-ভাবনা েথেক িবরত েরেখ সমৃদ্ধ েদশ ও সমাজ গড়ার িদেক িফিরেয় আেন। ইসলামী শরীয়েতর
প্রিতিট ইবাদেতর কাযা, কাফ্ফারা ও প্রেযাজ্য ক্েষত্ের কসর রেয়েছ। িকন্তু পর্দা বা িহজােবর জন্য প্রস্তুত
থাকেত হয় সার্বক্ষিণক। তাই ইহার গুরুত্ব অপিরসীম এবং পুরস্কার সুমহান। আর পর্দাহীনতার পিরণাম অত্যন্ত
ভয়াবহ।
মহাগ্রন্থ আল-কুরআেন িহজাব শব্দিট এেসেছ পাঁচবার, যার আিভধািনক অর্থ হেলা প্রিতহত করা, িফিরেয় আনা, আড়াল
করা, আবৃত্ত করা, আচ্ছািদত করা ইত্যািদ। ইসলামী শরীয়েতর পিরভাষায় িহজাব বা পর্দা েসই িবিধব্যবস্থা ও েচতনা
যার মাধ্যেম ঘর েথেক শুরু কের, রাস্তা-ঘাট, ব্যবসা-বািণজ্য, অিফস-আদালত, িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানসহ সমােজর



প্রিতিট ক্েষত্ের নারী ও পুরুেষর মধ্েয অপ্রেয়াজনীয় িনয়ন্ত্রণহীন কথাবার্তা, দর্শন, দৃষ্িটিবিনময়,
েসৗন্দর্য প্রদর্শন ও বলগাহীন আচরণ েথেক িবরত থাকা যায়। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কেরন: আপিন আপনার পত্নীগণেক ও
কন্যাগণেক এবং মুিমনা স্ত্রীগণেক বলুন, তারা েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর ওপর েটেন েদয়। এেত কের
তােদরেক খুব কমই েচনা যােব। ফেল তােদরেক েকউ ইভিটিজং বা উত্ত্যক্ত করেব না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
(সূরা আহযাব: ৫৯)
পর্দা নারী-পুরুষ সকেলর জন্যই ফরজ এবং ইহা বাস্তবায়েন সকেলর সহেযািগতা প্রেয়াজন। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ
কেরন: েহ নবীপত্নীগণ েতামরা অন্য নারীেদর মত নও; েতামরা যিদ আল্লাহেক ভয় কর তেব অন্য পুরুেষর সােথ েকামল ও
আকর্ষণীয় ভঙ্িগেত কথা বেলা না। েস ব্যক্িত কুবাসনা কের যার অন্তের ব্যািধ রেয়েছ। েতামরা সঙ্গত কথাবার্তা
বলেব এবং িনজ গৃেহ অবস্থান করেব, আর জােহিল যুেগর নারীেদর ন্যায় েসৗন্দর্য প্রদর্শন করেব না। নামাজ কােয়ম
করেব, জাকাত প্রদান করেব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্য করেব। (সূরা আহযাব: ৩২-৩৩) এ আয়াত দু’িট পুরুষ
েথেক নারীর পর্দার আবশ্যকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। উক্ত আয়ােত আল্লাহ তা’আলা পর্দােক নারী পুরুষ সকেলর হৃদেয়র
জন্য অিতপিবত্রতার কারণ বেল দ্ব্যর্থহীনভােব েঘাষণা কেরেছন। পর্দা অশ্লীলতা, েনাংরািম, মন্দকাজ ও তার উপায়
উপকরণ েথেক অেনক দূের রােখ। েবপর্দা ও অবাধ চলােফরােক ময়লা আবর্জনা এবং নাপাক বেল উল্েলখ করা হেয়েছ।
ইসলামী শরীয়েত পর্দার িতনিট উদ্েদশ্য রেয়েছ। প্রথমত, নারী ও পুরুেষর চািরত্িরক েহফাজত করা এবং অবাধ
েমলােমশার কারেণ েয ধরেনর অপরাধ সংঘিটত হয় েসগুেলা প্রিতেরাধ করা। দ্িবতীয়ত, নারী ও পুরুেষর কর্মক্েষত্রেক
পৃথক করা, যােত তােদর ওপর প্রকৃিত েয গুরুদািয়ত্ব অর্পণ কেরেছ তা িনরাপত্তার সােথ পালন করেত পাের। তৃতীয়ত,
পািরবািরক ব্যবস্থােক সুরক্িষত ও সুদৃঢ় করা। জীবেণর অন্যান্য সকল ক্েষত্েরর েচেয় পািরবািরক ব্যবস্থা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় বরং জীবণব্যবস্থার মূল বুিনয়াদ। এ প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহ
তা’আলা ইরশাদ কেরন: মুিমনেদরেক বলুন, তারা েযন তােদর দৃষ্িট নত রােখ এবং তােদর েযৗনাঙ্েগর েহফাযত কের। এেত
তােদর জন্য খুব পিবত্রতা আেছ। িনশ্চয় তারা যা কের আল্লাহ্ তা অবিহত আেছন। ঈমানদার নারীেদরেক বলুন, তারা েযন
তােদর দৃষ্িটেক নত রােখ এবং তােদর েযৗন অঙ্েগর েহফাযত কের। তারা েযন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তােদর
েসৗন্দর্য প্রদর্শন না কের এবং তারা েযন তােদর মাথার ওড়না বক্ষ েদেশ েফেল রােখ। (সূরা নূর-৩০/৩১) হজরত
জািরর (রাঃ) বেলন, আিম রাসূল (সাঃ)-েক িজজ্েঞস করলাম, হঠাত যিদ কােরা নজর পেড় যায় তা হেল কী করব? উত্তের
রাসূল (সাঃ) বলেলন : দৃষ্িট িফিরেয় নাও। (আবু দাউদ)
ইসলােম পর্দার িবধান শুধু নারীর জন্য নয়, নারী-পুরুষ উভেয়র জন্য। েতমিন পর্দা-িবধান শুধু ব্যক্িতজীবেনর
িবষয় নয়। পািরবািরক, সামািজক ও রাষ্ট্রীয় জীবেনরও িবষয়। পর্দা েয ইসলােমর একিট গুরুত্বপূর্ণ িবধান তা
মুসিলম-সমােজর সকেলই জােনন। িশক্িষত-অিশক্িষত, দ্বীনদার-দ্বীনহীন সবারই জানা আেছ েয, েবগানা নারী-
পুরুেষর অবাধ েমলােমশা ইসলােম অপরাধ। সমােজর ব্যাপক পর্দাহীনতার কারেণ এই পােপর অনুভূিত ক্রমশ েলাপ েপেলও
মূল িবধানিট সবারই জানা আেছ। এিট ব্যক্িতর ঈমান ও ইসলােমর মানদন্ড। ইসলাম েতা আর িকছু নয়, আল্লাহ ও তাঁর
রাসূেলর প্রিত িবশ্বাস ও সমর্পেণরই পািরভািষক নাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর েয িবধান ও িশক্ষা দ্ব্যর্থহীন ও
সর্বজনিবিদত তা সমর্িপত িচত্েত েমেন েনওয়া ছাড়া েকােনা ব্যক্িত কীভােব মুিমন-মুসলমান থাকেত পাের?
আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীন ইরশাদ কেরন: িযনার কােছও েযেয়া না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ। (সূরা
বনী ইসরাঈল: ৩২) অর্থাত, িযনার কােছও েযেয়া না; এ হুকুম ব্যক্িতর জন্য এবং সামগ্িরকভােব সমগ্র সমােজর
জন্যও। ব্যক্িতর জন্য এ হুকুেমর মােন হচ্েছ, েস িনছক িযনার কাজ েথেক দূের েথেকই ক্ষান্ত হেব না বরং এ পেথর



িদেক েটেন িনেয় যায় িযনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথিমক উদ্েযাগ ও আকর্ষণ সৃষ্িটকারী িবষয় েথেকও দূের
থাকেব। আর সমােজর ব্যাপাের বলা যায়, এ হুকুেমর প্েরক্িষেত সমাজ জীবেন িযনা, িযনার উদ্েযাগ আকর্ষণ এবং তার
কারণসমূেহর পথ বন্ধ কের েদয়া সমােজর জন্য ফরয় হেয় যােব। এ উদ্েদশ্েয েস আইন প্রণয়ন, িশক্ষা ও অনুশীলন দান,
সামািজক পিরেবেশর সংস্কার সাধন, সমাজ জীবেনর যথােযাগ্য িবন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন
করেব। এ ধারািট েশষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একিট বৃহত্তম অধ্যােয়র বুিনয়ােদ পিরণত হয়। এর অিভপ্রায়
অনুযায়ী িযনা ও িযনার অপবাদেক েফৗজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়। পর্দার িবধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও
িনর্লজ্জতার প্রচার কেঠারভােব বন্ধ কের েদয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছিবর (যা িযনার িনকটতম আত্মীয়) ওপর
কড়া িনেষধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর এ সংেগ এমন একিট দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফেল িববাহ সহজ হেয় যায় এবং
এ িযনার সামািজক কারণসমূেহর িশকড় েকেট যায়। ইসলােমর পর্দা-ব্যবস্থা যিদ পূর্ণাঙ্গরূেপ বাস্তবািয়ত হয়
তাহেল মুসিলম নর-নারীর ব্যক্িত জীবেনর সােথ সােথ পািরবািরক, সামািজক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও সুস্থ ও পিবত্র
হেব। পক্ষান্তের পর্দা-িবধান কার্যকর না থাকেল েযখােন েযখােন তা অনুপস্িথত েসখােন েসখােনই পঙ্িকলতা ও
অস্িথরতার অনুপ্রেবশ ঘটেব। এ কারেণ ইসলােমর পর্দা িবধান হল ব্যক্িত ও সমােজর রক্ষাকবচ। এই সত্য আমরা যত
দ্রুত উপলব্িধ করব তত দ্রুত কল্যাণ লাভ করব। এ কারেণই ইসলােমর পর্দা-ব্যবস্থার যারা িবেরাধী তারা শুধু
দ্বীন-ধর্েমরই িবেরাধী নয়, সমাজ ও রাষ্ট্েররও িবেরাধী; তারা মানব ও মানবতার মুক্িত ও কল্যােণরও িবেরাধী।
সঙ্গত কারেণই পর্দা-িবধানেক বলা যায় বর্তমান মুসিলম সমােজর জন্য আসমানী ফুরকান তথা এমন এক ঐশী মানদন্ড যা
মুিমন-মুনািফেকর মােঝ েটেন েদয় পিরষ্কার পার্থক্য েরখা। পিরেশেষ এ কথা বলা যায় েয, পর্দা এমন একিট ইবাদত যা
ধনী-গিরব, নারী-পুরুষ সকেলর ওপর ফরজ। ইহা অিবশ্বাস করেল েস কািফর হেয় যােব। আর েব-পর্দা হেয় চলােফরা করেল
দুিনয়ােত তার জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকােল কিঠন পীড়াদায়ক শাস্িত রেয়েছ। অতএব ইসলােম পর্দার অপিরসীম
গুরুত্েবর দািব রােখ। তাই আমােদর প্রত্েযেকরই উিচত সমােজ শান্িত এবং পরকােল মুক্িতর লক্ষ্েয পর্দার
অনুশীলন করা। িবেশষ কের আমরা যারা মুসলমান িহেসেব দাবী কির তােদর এবং পিরবােরর সদস্যেদর আরও েবিশ যত্নশীল
হওয়া। আজ সকল মুসিলেমর ঈমানী কর্তব্য, পর্দার িবধােনর িদেক িফের আসা। ব্যক্িত ও পিরবার এবং সমাজ ও
রাষ্ট্েরর শান্িত-শৃঙ্খলা এবং স্বস্িথ ও পিবত্রতা রক্ষার এ ছাড়া অন্য েকােনা পথ েনই। েমেহরবান আল্লাহ
তা’আলা আমােদর সকলেক সত্যেক সত্য জানার এবং সমর্িপত িচত্েত তা অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!(সূত্র :
(ইন্টারেনট
 


